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সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করার হুকুম কী? 


প্রশ্ন: 

আশহুরে হুরুম বা সন্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করার হুকুম কী? দলীল 

প্রমাণসহ বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
প্রশ্নকারী: আব্দুল হক 














উত্তর: 


১ ৬৯৯০ abl os 
২ এ ৬৬ ও 3 ৩০ এ (১০) ৪১০০০) ০৮১ Bo 

হ্যাঁ, বর্তমানে হারাম মাসসমূহে ক্িতাল করা জায়িয। ইসলামের শুরু 
যুগে এই মাসগুলোতে ক্বিতালের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই রহিত হয়ে যায়। বিষয়টি 
আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু দলীল-প্রমাণসহ পেশ করার চেষ্টা করছি ইনশা- 
আল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা। 

জিলকদ, জিলহহ্ত, মুহাররাম ও রজব, এ চার মাস আশহুরে হুরুম তথা 
সম্মানিত মাস। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 
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“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারোটি, যা আল্লাহর 


কিতাব (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ) অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে, 
যেদিন আল্লাহ আকাশমপ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে চারটি মাস 


সম্মানিত।” (সূরা তাওবা ৯ : ৩৬) 
সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে আসে- 

































































AA আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
la) Sadly S20 ৪০ L250) 
৮০৮ রিল il উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
০০০০৪ fatwaa.org 


Mal SOL) JG le 5 ae BM একি Soe: BAY 
if (৮ et 0 Gl dl ০০০৭) Sl Bl ৩৮৯ pp আজ 
9 Ell es ma jg HG 8৮০1 355 8৬০25০48055 হস ০০০ 
২০০ ৮5) (1599 14) Sd Ee 0 ৬৯৪ 2 

০508 ld Ss All .b 4144 





“আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “আল্লাহ তায়ালা যেদিন আসমান জমীন সৃষ্টি করেন, সেদিন 
সময় যেরপে আবর্তিত হচ্ছিল, আজ তা সেখানে ঘুরে এসেছে। বার 
মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সন্মানিত। তিনটি মাস পরপর; 
জুল-কা “দাহ, জুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। আরেকটি জুমাদা ও শাবান 
মাসের মধ্যবর্তী রজব।” (সহীহ বুখারী: ৪/১৫৯৯ হাদীস নং: 
8১৪৪) 
জাহিলি জামানার মানুষ এ চার মাসকে সন্মান করত এবং তাতে 
সর্বপ্রকার ক্রিতাল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। ইসলামের শুরু 
জামানায় মুসলিমদেরকেও এই বিধান দিয়ে আয়াত নাজিল হয়। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 


৯৫550008439 21০ SN ES 
“লোকজন আপনাকে সম্মানিত মাসে কিিতাল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

করে। আপনি বলে দিন, এই মাসে ক্লিতাল করা অনেক বড় অন্যায়।” 

(সুরা বাকারা ২ : ২১৭) 

ইমাম জাসসাস (র) (৩৭০ হি.) বলেন- 
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“এ আয়াতে সম্মানিত মাসসমূহে ক্রিতাল করাকে হারাম করা হয়। ... 
জাহিলী যুগের লোকেরাও এ মাসগুলোতে ক্লিতাল করাকে হারাম গণ্য 
করত। তাই আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত মাসসমূহে কিতাল নিষিদ্ধ 
হওয়ার বিধান বহাল থাকার বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দেন।” 
(আহকামুল কুরআন: ১/৩৮৯-৩৯০) 
তবে এ বিধান ছিল ইকদামি জিহাদ তথা আক্রমণাত্বক জিহাদে 
কাফিরদের উপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে। কাফিররা আক্রমণ না করলে 
আগ বেড়ে হারাম মাসে যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ ছিল। পক্ষান্তরে দিফায়ি 
জিহাদ তথা কাফিররা আক্রমণ করলে, প্রতিরোধ করা হারাম মাসসহ 
সর্বাবস্থায় ইসলামের শুরু থেকেই অনুমোদিত ছিল। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 
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“হারাম মাসের বদল হারাম মাস, আর হারাম মাসেও বদলার বিধান 
প্রযোজ্য। সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও 


তার বদলা নাও, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে।” (সূরা 
বাকারা ২: ১৯৪) 
হাদীসে এসেছে- 
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“জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সন্মানিত মাসে যুদ্ধ করতেন না, তবে যদি (কাফিরদের পক্ষ 
থেকে) তাঁর উপর আক্রমণ করা হত (তাহলে তিনি প্রতিহত করতেন)। 
(অন্যথায়) সন্মানিত মাস এসে গেলে; তা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত 
তিনি অপেক্ষা করতেন।” (মুসনাদে আহমদ: ২২/৪৩৮; মাজমাউয 
যাওয়ায়েদ: ৯৯৩৭) 
ইমাম জাসসাস (র) (৩৭০ হি.) বলেন- 
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“হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কি 
সন্মানিত মাসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়? নবীজি 
বলেন, হ্যাঁ। মুশরিকরা সন্মানিত মাসে নবীজির উপর অতর্কিত হামলা 


করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ 
আয়াত অবতীর্ণ করেন- “সন্মানিত মাসের বদল সম্মানিত মাস, আর 
সন্মানিত মাসেও বদলার বিধান প্রযোজ্য । অর্থাৎ যদি তারা সম্মানিত 
মাসে তোমাদের (জান-মাল থেকে) কোন কিছুকে বৈধ গণ্য করে, তবে 
তোমরাও তাদের থেকে অনুরূপ জিনিষকে বৈধ গণ্য কর। ... এ আয়াত 
প্রমাণ করে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করলে, 
মুসলিমদের উপরও আবশ্যক, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা;যদিও 
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মুসলিমদের জন্য এ মাসগুলোতে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করা বৈধ নয়।” 
(আহকামুল কুরআন: ১/৩১৬-৩১৭) 
যেমন হারাম শরীফে ক্কিতাল করা নিষেধ। কিন্তু কাফিররা আক্রমণ 
করলে, প্রতিরোধে ক্রিতাল সেখানেও জরুরি। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করেন- 
OF 45 HE GE 25 সা 35 BIE S5 
৩2১৬0 15 ১৫৮১৯3৪৬৮৫৩ 
“মসজিদে হারামের আশপাশে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না; 
যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে 
তোমরাও তাদের হত্যা কর। এটাই হচ্ছে কাফিরদের যথার্থ বিনিময়।” 
(সুরা বাকারা ২: ১৯১) 
ইমাম মানসুর বাহুতি হাম্বলি (র) (১০৫১ হি.) বলেন- 
৩৬ ৩ ELD SLES — lal bss lA El 3 JUD 3355 
(37 13) (Al051 :35) 4৩ ৪5৫2 ১৯০ € GY 
“সম্মানিত মাসসমূহে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। 
(কাশশাফুল কিনা : ৩/৩৭) 
[আরও দেখুন: আলফুরু' , ইবনুল মুফলিহ (৭৬৩ হি.) ১১/১৩৬ ] 
ইসলামের শুরুতে হারাম মাসের ব্যাপারে শরীয়তের এ বিধানই ছিল যে, 
কাফিররা আক্রমণ করলে প্রতিহত করবে, অন্যথায় মুসলিমরা অগ্রসর 
হয়ে আক্রমণ করবে না। পরবর্তীতে সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতসহ 
ক্লিতালের শর্তমুক্ত নির্দেশ সম্বলিত এরকম অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের 
মাধ্যমে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং হারাম মাসেও মুসলিমদেরকে 
ইরদামি তথা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 
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“অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা 
মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর” এবং তাদেরকে পাকড়াও 
কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওৎ 
পেতে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং 
সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। 
নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা তাওবা ৯ : ৫) 
উল্লেখ্য, এ আয়াতে “নিষিদ্ধ মাসগুলো' দ্বারা আমাদের আলোচ্য 
সন্মানিত চার মাস (জিলকদ, জিলহঙ্ব, মুহাররম ও রজব) উদ্দেশ্য নয়; 
বরং সুরা তাওবা নাজিল হওয়ার পর, যেসব মুশরিকের সঙ্গে 
মুসলিমদের চার মাসের কম মেয়াদের বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিল, 
তাদেরকে যে চার মাস অবকাশ দেয়া হয়, সে চার মাস উদ্দেশ্য।* 
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এ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে 
কাফিরদের বিরুদ্ধে ক্রিতালের আদেশ দেন। এর মাধ্যমে হারাম 
মাসসমূহে ক্কিতালের নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। 
ইমাম জাসসাস(র) (৩৭০ হি.) বলেন- 
০৪০ ৩৪ ৬০৪০৪) 4১ LA ০8801 3 1995৪ ০৪৪] ৩৬ 3G, 
458 ৮৮১ 6 61217 5520] (এও AS এ এ Bad ০৩ oA 
dl] {ty ৩ ও AL এও eA খা Elst 5) 
81811 Ed Salen SA ESL [5 
“প্রথমদিকে হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল, আল্লাহ 
তা'আলার এই বাণীর কারণে, যেখানে আল্লাহ বলেন- "'লোকে 
আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাতে যুদ্ধ করা 
কেমন? আপনি বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ ...”” [সূরা বাকারা 
২: ২১৭]। পরবর্তীতে এ বিধান আল্লাহ তা'আলার বাণী- “অতঃপর 
যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা মুশরিকদেরকে 


যখন যেখানে পাও, হত্যা কর” দ্বারা রহিত হয়ে যায়।” (আহকামুল 


কুরআন: ১/৩১৩) 
তিনি আরও বলেন- 
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(390 
“সুলাইমান বিন ইয়াসার ও সাইদ বিন মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, 
সন্মানিত মাসে যুদ্ধ করা জায়িয। এটাই সকল এলাকার ফকিহদের মত। 
আর পূর্বোক্ত বিধানটি আল্লাহ তা'আলার বাণী- “তোমরা 
মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর” [সূরা তাওবা: ৫] এবং 
“তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি 
বিশ্বাস রাখে না” [সূরা তাওবা: ২৯] দ্বারা রহিত হয়েছে। কারণ এ 
আয়াতগুলো সন্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। 


” (আহকামুল কুরআন: ১/৩৯০) 
ইমাম তাহাবি (র) (৩২১ হি.) বলেন- 


ও JL oy lp Dy BUF LE SHAN... 
(389 -388/12) ১৫৭ 14৬৮ ১৬- 4৫ ১৮১ 
“এ বিধান সূরা তাওবার আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে... এবং যেকোন 


সময় যুদ্ধ করা বৈধ হয়েছে।” (শরহু মুশিকিলির আসার: ১২/৩৮৮- 
৩৮৯) 


ইবন কাসীর (র) (৭৭৪ হি.) বলেন- 
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“জুমহুরের মতে, উক্ত আয়াতটি রহিত হয়েছে এবং হারাম মাসসমূহে 
ইকদামি' তথা আক্ৰমণাত্মক ক্লিতাল বৈধ। তারা এ বিষয়ে আল্লাহ 
তা'আলার এ আয়াত দিয়ে দলীল দেন- “অতঃপর যখন নিষিদ্ধ 
মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, 
হত্যা কর।” [সূরা তাওবা: ৫]। এখানে হারাম মাস বলতে তাদের 
(মক্কা ছেড়ে অন্যত্র) চলে যাওয়ার জন্য বেঁধে দেয়া চারমাস উদ্দেশ্য। 
তাই হারাম মাসগুলোকে অন্য মাসসমূহ থেকে (ক্রিতালের বৈধতার 
ক্ষেত্রে) পৃথক করা হয়নি। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) হারাম 
মাসসহ পুরো বছরের সব মাসে মুশরিকদের বিরূদ্ধে ক্কিতাল বৈধ হওয়ার 
ব্যপারে ‘ইজমা’ বর্ণনা করেন।” (তাফসীরে ইবন কাসীর: ৩/৭) 
ইমাম রাধী (র) বলেন- 


lB SYN Ly Of lal) শো ০৯ ll 0৫ ১৬৮ im 
Jl Hs de bos 19 ১১৪ ০০৪03 ২৩৮ ঠা UG os 0 eA 
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(38816) ASI idl 5 al ে 


“সাঈদ বিন মুসাইয়িব (র) কে প্রশ্ন করা হয়, হারাম মাসসমূহে 
মুসলিমদের জন্য কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সমীচীন? তিনি বলেন, 
হ্যঁ। আবু উবাইদ (র) বলেন- এখন সীমান্তের সবাই এ মতের উপরই 
"আমাল করে। তারা সব মাসেই যুদ্ধ করা বৈধ মনে করে। শাম ও 
ইরাকের কোন আলিমকে তাদের উপর আপত্তি করতে দেখিনি। আমি 
মনে করি, হিজাযের আলিমদের মতও এটাই হবে। 
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এটা বৈধ হওয়ার দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- “তোমরা 
মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর।“ [সূরা তাওবা: ৫]। এ 
আয়াত হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়াকে রহিত করে দেয়।” 
(তাফসীরে রাষী: ৬/৩৮৮) 
ইমাম সারাখসী (র) বলেন- 
ও 7 0558 of dal Ela এ৯ 2০5৮ Sf as on ৩৬৪০ ০ 555 
93 :০) এ dl 0955 ৮ 3 এ IG ৮1 Nl 
“(ইমাম মুহাম্মদ র) সুলাইমান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হারাম মাসসমূহে মুসলিমদের জন্য কাফিরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি সমীচীন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। (ইমাম মুহাম্মদ (র) 


বলেন,) আমরা এ মতটিই গ্রহণ করি।” (শরহুস সিয়ারিল কাবীর, পৃঃ 
৯৩) 
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